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গজনভীরা প্রথম ইরানী িহেসেব পিবত্র ইসলামেক ভারতবর্েষ িনেয় যায়। গজনভীেদর সময় পাঞ্জাব প্রেদশ তােদর অধীেন
িছল  এবং  এ  প্রেদেশর  সবেচেয়  বড়  শহর  লােহার  িছল  গজনভীেদর  প্রােদিশক  রাজধানী।  এই  বংেশর  শাসনামেল  েবশ  িকছু
মনীষী  ভারেত  গমন  কেরন।  তন্মধ্েয  েখারাসােনর  প্রিসদ্ধ  জ্ঞানী  ব্যক্িত  আল  িবরুনীর  নাম  উল্েলখ্য।  যিদও
গজনভীেদর আক্রমেণর লক্ষ্য লুটপাট ও হত্যা ছাড়া িকছু িছল না এবং তারা ইসলােমর িবষেয় েতমন গুরুত্ব িদত না,
িকন্তু ভারতবর্েষর রাজৈনিতক ও সামিরক প্রভাব বলয়েক ধ্বংস করেত এ আক্রমণ ফলপ্রসূ িছল এবং এেত উত্তরসূিরেদর

পথ উন্মুক্ত হয়।

ঘুিরগণ

ঘুরী  সম্রাটগণ  মূলত  েহরােতর  ঘুর  হেত  িগেয়িছেলন।  ঘুরেদর  পূর্বপুরুষ  শানসাব  নামক  এক  ব্যক্িত  পর্যন্ত
েপৗঁছায়  িযিন  হযরত  আলী  (আ.)-এর  সময়  ইসলাম  গ্রহণ  কেরন।  হযরত  আলী  তাঁেক  ঘুর  অঞ্চেলর  শাসনকর্তা  িনযুক্ত
কেরিছেলন। ঐিতহািসকগণ উল্েলখ কেরেছন বনু উমাইয়্যােদর শাসনকােল যখন মসিজেদর িমম্বারগুেলােত হযরত আলীর ওপর
লানত পড়া হেতা এবং বনু উমাইয়্যা প্রােদিশক শাসনকর্তােদর এ কর্েম বাধ্য করত তখন ঘুর অঞ্চেলর অিধবাসীরা এেত
েকান ক্রেমই রাজী হয়িন, এমনিক ঘুর ও গুর্েজস্তােনর শাসনকর্তারাও এ কর্েম রাজী হনিন। প্রথম ঘুরী শাসক িযিন
ভারতবর্েষ সামিরক অিভযান চালান িতিন হেলন সুলতান মুহাম্মদ সাম ঘুরী। িতিন িদল্লী জয় কেরন ও এেক রাজধানী
েঘাষণা  কেরন।  সপ্তম  িহজরী  শতাব্দীেত  িদল্লী  ভারতবর্েষর  মুসিলম  শাসকেদর  রাজধানী  হওয়ার  পর  হেত  ইংেরজেদর
পদানত  হওয়া  পর্যন্ত  তা-ই  িছল।  ঘুরীরা  ভারতবর্েষ  ইসলােমর  প্রসােরর  গুরুত্বপূর্ণ  উৎস  হেয়িছল।  তােদর
শাসনকােল অসংখ্য আেলম ও মনীষী ভারেত যান ও েসখােনই েথেক যান। প্রকৃতপক্েষ ভারতবর্েষ ইসলােমর কাজ ঘুরীেদর

শাসনামেলই শুরু হয়। এ সমেয়ই মসিজদ ও ধর্মীয় িশক্ষাঙ্গনসমূহ িবস্তৃিত লাভ কের।

ইরােনর  অন্যতম  শ্েরষ্ঠ  সাধক  ও  মনীষী  িযিন  ভারতবর্েষ  িগেয়িছেলন  িতিন  হেলন  খাজা  মুঈনউদ্দীন  িচশিত।  িতিন
ভারতবর্েষ ব্যাপক অবদান রােখন ও প্রচুর ছাত্র ৈতির কেরন যাঁরা িবিভন্ন স্থােন ধর্মীয় েনতৃত্েবর অিধকারী
হন।  তাঁর  ধারার  িশক্ষা  এখনও  ভারতবর্েষ  িবদ্যমান।  তাঁর  মাযার  ভারেতর  আজমীের  অবস্িথত  এবং  সকেলই  তাঁেক

সম্মান  কের  থােকন।

(ৈতমুিরগণ (েমাগলগণ

ৈতমুর  লংেয়র  বংশধর  জিহরউদ্দীন  মুহাম্মদ  বাবর  ভারতবর্েষ  আক্রমণ  চালান  ও  িদল্লী  অিধকার  কের  তাঁর
সাম্রাজ্েযর রাজধানী কেরন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বংশধরগণ চার শতাব্দী ভারেত রাজত্ব কেরন। ৈতমুরীেদর সঙ্েগ
সাফাভী  শাসকেদর  সুসম্পর্ক  িছল।  এ  সময়  অেনক  ইরানী  ভারেত  যায়।  ৈতমুরীেদর  সময়  রাষ্ট্রীয়  ও  ধর্মীয়  সকল  পদ
ইরানীেদর  দখেল  িছল।  অসংখ্য  সুফী,  কিব,  আেলম  ও  ফকীহ্  ভারেত  িহজরত  কের  বসবাস  শুরু  কেরন  ও  েসখােন  ইসলাম
প্রচােরর  কাজ  চালান।  সম্রাট  জাহাঙ্গীেরর  শাসনামেল  েয  ইরানী  ব্যক্িতত্ব  ভারতবর্েষ  েখদমেতর  উৎেস  পিরণত



হেয়িছেলন  িতিন  হেলন  এেতমাদ্েদৗলা  িমর্জা  িগয়াস  েবগ।  িতিন  পূর্েব  েখারাসােন  বসবাস  করেতন  এবং  সম্রাট
তাহমাসােবর  পক্ষ  হেত  মারেভর  শাসনকর্তা  িছেলন।  সম্রাট  তাহমাসাব  তাঁর  ওপর  ক্রুদ্ধ  হেয়  তাঁর  সকল  সম্পত্িত
ক্েরাক  করেল  িতিন  ভারতবর্েষ  িহজরত  কেরন।  সম্রাট  জালালউদ্দীন  আকবর  তাঁেক  রাজসভায়  গ্রহণ  কেরন।  আকবর  তাঁর
পুত্র জাহাঙ্গীেরর সঙ্েগ িমর্জা িগয়ােসর কন্যার িববাহ েদন। নূর জাহান ভারেতর সম্রাজ্ঞীর পেদ অিধষ্িঠত হন।

িমর্জা  িগয়ােসর  নাতনী  (প্রেপৗত্রী)  মমতাজ  মহেলর  সঙ্েগ  জাহাঙ্গীর  পুত্র  শাহজাহােনর  িববাহ  হয়।  পৃিথবীর
অন্যতম শ্েরষ্ঠ ও নজীরিবহীন ঐিতহািসক িনদর্শন তাজমহল এই রমণীরই সমািধস্থল। িমর্জা িগয়াস িশয়া িছেলন, তাঁর

সঙ্েগ অেনক ইরানীই ভারতবর্েষ গমন কেরন ও ধর্মীয় ক্েষত্ের িবেশষ ভূিমকা রােখন।

দক্িষণাত্েযর কুতুবগণ

মুহাম্মদ আলী কুতুবশাহ ইরােনর হােমদােন জন্মগ্রহণ ও েযৗবেনর প্রারম্েভই ভারেত িহজরত কেরন। িতিন পরবর্তীেত
দক্িষণাত্েযর  শাসনকর্তার  দৃষ্িট  আকর্ষণ  কেরন  ও  পরমর্শদাতা  হন।  েযেহতু  তাঁর  যেথষ্ট  প্রিতভা  িছল  তাই  িদন
িদন তাঁর পদমর্যাদা বাড়েত থােক ও িতিন ‘কুতুবুল মূলক’ উপািধ লাভ কেরন। ৯১৮ িহজরীেত িতিন দক্িষণাত্েযর শাসন
ক্ষমতা লাভ কেরন। কুতুবশাহ েশখ সািফউদ্দীন আরিদিবলীর ভক্ত িছেলন। তাই যখন িতিন শুনেলন শাহ ইসমাঈল ইরােন
িশয়া মাযহাবেক রাষ্ট্রীয়ভােব প্রচােরর িসদ্ধান্ত িনেয়েছন তখন িতিন দক্িষণাত্েযও তা করার িসদ্ধান্ত েনন ও

িশয়া মাযহাবেক রাষ্ট্রীয় মাযহাব েঘাষণা কেরন।

কুতুবশাহ বংশ দক্িষণাত্েয ইসলাম ও িশয়া মাযহােবর প্রচােরর প্রেচষ্টা চালায় এবং তাঁেদর শাসনামেল ইরানীেদর
এক  দল  েসখােন  ইসলাম  প্রচােরর  উদ্েদশ্েয  িহজরত  কেরন।  তৎকালীন  সমেয়  েয  সকল  ইরানী  ভারতবর্েষ  িহজরত  কেরন
তাঁেদর  মধ্েয  সবেচেয়  প্রিসদ্ধ  ব্যক্িতত্ব  হেলন  মীর  মুহাম্মদ  মুেমন  আসতারাবাদী।  িতিন  একজন  বড়  আেলম  ও
হাদীসশাস্ত্রিবদ িছেলন ও পঁিচশ বছর সুলতােনর পক্ষ হেত প্রিতিনিধত্ব কেরেছন। িতিন তৎকালীন সমেয়র প্রচিলত
বুদ্িধবৃত্িতক  ও  বর্ণনামূলক  জ্ঞানসমূেহ  সকেলর  েচেয়  শ্েরষ্ঠ  ও  িবজ্ঞ  বেল  পিরিচত  িছেলন।  কুতুবশাহ  বংশ  এ

অঞ্চেল দু’শ’ বছেরর মত রাজত্ব কেরেছ। তাঁেদর উজ্জ্বল ইিতহাস গ্রন্থসমূেহ িবধৃত হেয়েছ।

িবজাপুেরর আিদল শাহ বংশ

এ রাজবংেশর প্রধান হেলন ইউসুফ আিদল শাহ িযিন একজন ইরানী ও ‘সােভ’ প্রেদেশ ৈশশব অিতবািহত কেরেছন। িতিন তাঁর
েযৗবনকােলর প্রারম্েভ ইরান হেত ভারতবর্েষ গমন কেরন এবং ভারেত েপৗঁেছ িবজাপুেরর শাসনকর্তার অধীেন কাজ শুরু
কেরন। পরবর্তীেত িতিন এতদঞ্চেলর সুলতান হন এবং ইউসুফ আিদল শাহ সােভঈ বেল প্রিসদ্িধ লাভ কেরন। িতিনও িশয়া
মাযহােবর অনুসারী িছেলন এবং ইসলােমর প্রচার ও প্রসাের ব্যাপক প্রেচষ্টা চালান। তাঁর শাসনামেল মধ্যভারেতর
িহন্দুশািসত বৃহৎ অংশ মুসলমানেদর হস্তগত হয়। তাঁর রাজদরবাের সব সময়ই ইরানী আেলম ও মনীষীেদর উপস্িথিত িছল।
মদীনা  মুনাওয়ারা,  নাজােফ  আশরাফ  ও  কারবালার  সাইয়্েযদগেণর  এক  বড়  অংশও  তাঁর  রাজদরবাের  আেলমেদর  পাশাপািশ
ধর্মীয় প্রচার কােজ অংশগ্রহণ ও ভূিমকা রাখেতন। তাঁর রাজৈনিতক ও রাষ্ট্রীয় কর্েম িনেয়ািজত অিধকাংশ ব্যক্িত
িছেলন  ইরানী।  এই  শাসকবর্েগর  রাজত্েবর  ইিতহাস  গ্রন্থসমূেহ  বর্িণত  হেয়েছ।  তন্মধ্েয  ‘ভারতবর্েষর  ইসলামী

ইিতহাস’  গ্রন্েথর  নাম  স্মরণীয়।



আহমাদ নগেরর িনজামশাহী বংশ

এ  রাজবংেশর  প্রধান  হেলন  িতমাভাট  নােমর  এক  ভারতীয়  িযিন  সুলতান  আহমাদ  শাহ  বাহনামীর  শাসনামেল  মুসলমানেদর
হােত বন্দী হন। সুলতান তাঁেক বুদ্িধমান ও সম্ভাবনাময় লক্ষ্য কের িনজ পুত্র মুহাম্মদ শােহর সঙ্গী িহেসেব
মক্তেব প্েররণ কেরন। িতিন িকছুিদেনর মধ্েযই ফার্সী পঠন ও িলখন পদ্ধিত িশক্ষালাভ ও পাণ্িডত্য অর্জন কেরন।
সুলতান তাঁেক ‘মুলেক হাসান বাহরী’ উপািধ দান কেরন। পরবর্তীেত িতিন এতদঞ্চেলর শাসনভার গ্রহণ কেরন ও িসংহাসন

লােভর পর িশয়া মাযহাব গ্রহণ কের জাফরী িফকাহর প্রসাের ব্যাপক প্রেচষ্টা চালান।

িনজামশাহী  শাসকবর্েগর  রাজদরবােরর  অিধকাংশ  রাজকীয়  ও  ধর্মীয়  ব্যক্িতত্ব  ইরানী  বংেশাদ্ভূত  িছেলন।  তাঁরা
ধর্মীয়  ও  শাসন  সংক্রান্ত  িবষয়  েদখােশানা  করেতন।  এ  রাজবংেশর  শাসনকােলই  শাহ  তােহর  হােমদানী  (দাক্কানী  বা
দুকনী নােম প্রিসদ্ধ) ভারতবর্েষ আশ্রয় েনন। িতিন প্রথেম শাহ ইসমাঈল সাফাভীর কৃতজ্ঞভাজন থাকেলও পরবর্তীেত
তাঁর িবেরািধতার কারেণ িবরাগভাজন হেয় মৃত্যুদণ্েডদণ্িডত হওয়ার অবস্থায় েপৗঁেছন। তাই েগাপেন ভারেত পািলেয়
যান ও িনজামশাহীেদর রাজদরবাের আশ্রয় েনন এবং েসখােন মহাসম্মােনর সঙ্েগ গৃহীত হন। ভারতবর্েষ শাহ তােহেরর
অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। িতিন ইসলােমর িবিবধ িবষেয় আেলমেদর প্রিশক্িষত কের েতােলন। তাঁর প্রিতষ্িঠত
দীনী মাদ্রাসা ভারতবর্েষর তৎকালীন অন্যতম বৃহত্তম মাদ্রাসা িছল। িতিন েযমন সম্মািনত িছেলন তাঁর ভূিমকাও
েতমিন  মূল্যবান  িছল।  তাঁর  অবদােনর  প্েরক্িষেত  তাঁর  নােম  স্বতন্ত্র  গ্রন্থ  রিচত  হওয়া  উিচত।  িনজামশাহী
বংেশর অবদানও ইিতহাসগ্রন্থসমূেহ িবধৃত হেয়েছ তেব তাঁেদর কর্মকাণ্ড ও ভূিমকার ওপর পুরু একিট গ্রন্থ রিচত

হওয়া আবশ্যক।

অেযাধ্যার িনশাবুরী সুলতানগণ

শাহ  সুলতান  হুসাইন  সাফাভীর  সময়কােল  সাইয়্েযদ  মুহাম্মদ  নােমর  িনশাবুেরর  একজন  আেলম  ভারেত  যান  ও  িদল্লীেত
বসবাস শুরু কেরন। তাঁর সন্তানরা িবিভন্ন সরকারী (রাজদরবাের) পদ লাভ কেরন এবং ধীের ধীের গুরুত্ব েপেত শুরু
কেরন। েবারহানুল মূলক নােমর তাঁর এক প্রেপৗত্র এই অেযাধ্যার সুেবদার হন। েবশ িকছুিদন পর িতিন স্বাধীনতা

লাভ কের িদল্লীর সঙ্েগ সম্পর্ক েছদ কেরন। তাঁর পরবর্তীেত তাঁর সন্তানরা এ প্রেদেশ শাসন ক্ষমতা লাভ কের।

িনশাবুেরর এই শাসকগেণর সময় মাশহাদ, িনশাবুর ও েখারাসােনর অন্যান্য শহর হেত উল্েলখেযাগ্য ইরানী ভারতবর্েষ
গমন কেরন এবং এ প্রেদেশর রাজধানী লাক্ষ্েণৗেত বসবাস শুরু কেরন। তাই এ শহেরর প্রায় সকল রাজৈনিতক ও ধর্মীয়
ব্যক্িতত্ব  েখারাসােনর  অিধবাসী  িছেলন।  িনশাবুেরর  নাকাভী  সাইয়্েযদগণ  (ইমাম  আলী  নাকীর  বংশধর)  এ  সমেয়ই
ভারতবর্েষ যান। ‘আবাকাতুল আনওয়ার’ গ্রন্েথর রচিয়তা মরহুম মীর হািমদ হুসাইন িনশাবুরী এই শাসকবর্েগর সমেয়ই
তাঁর  ধর্মীয়  কর্মকাণ্ড  পিরচালনা  কেরন।  িনশাবুেরর  এ  সম্রাটগেণর  ইিতহাস  ভারতীয়  ইিতহাস  গ্রন্থসমূেহ

উল্িলিখত  হেয়েছ।

কাশ্মীের ইসলাম

মুসিলম ঐিতহািসকেদর বর্ণনা মেত ৭১০ িহজরী পর্যন্ত কাশ্মীেরর অিধবাসীরা ইসলাম গ্রহণ কেরিন। এ শতাব্দীেতই
একজন ইরানী দরেবেশর েপাষাক পিরধান কের কাশ্মীের প্রেবশ কেরন এবং ধর্মীয় প্রচার শুরু কেরন। েযেহতু ভারত ও



কাশ্মীেরর মানুষ দুিনয়াত্যাগী দরেবশেদর পছন্দ করত তাই তারা তাঁর চািরিদেক ভীড় জমাল। এভােব ধীের ধীের তাঁর
প্রভাব বাড়েত লাগেলা।

কািসম িফিরশতা তাঁর ‘তািরেখ িফিরশতা’ গ্রন্েথ িলেখেছন, "এ ব্যক্িতর নাম িছল শাহ িমর্জা। িতিন রাজা িসেয়েদব-
এর শাসনামেল কাশ্মীেরর শ্রীনগের যান ও তাঁর দরবাের চাকুরী েনন। পরবর্তীেত ধীের ধীের এই রাজার মেন প্রভাব
িবস্তার করেত শুরু কেরন ও িনেজর জন্য পথ উন্মুক্ত করেত থােকন। িকছুিদন পর িসেয়েদেবর মৃত্যু হেল তাঁর পুত্র
রঞ্জন  িসংহাসেন  আেরাহণ  কেরন  এবং  শাহ  িমর্জােক  মন্ত্রী  ও  পরামর্শদাতা  িহেসেব  গ্রহণ  কেরন।  এ  সময়  িমর্জা
অিধকতর  ক্ষমতা  লাভ  করায়  তাঁর  সন্তানরা  িবিভন্ন  স্থােন  স্বাধীনতা  েঘাষণা  কের।  ইত্যবসের  রাজা  রঞ্জেনর
মৃত্যু হেল তাঁর স্ত্রী রাজ ক্ষমতা গ্রহণ কেরন। শাহ িমর্জা ও তাঁর সন্তানরা তাঁর সঙ্েগ অসহেযািগতা শুরু
কেরন। ফেল িতিন বাধ্য হেয় শাহ িমর্জােক স্বামী িহেসেব গ্রহণ কেরন এবং ইসলাম কবুল কেরন। এর ফেল শাহ িমর্জা
স্বয়ং  রাজার  দািয়ত্ব  েনন  ও  িনেজেক  রাজা  িহেসেব  েঘাষণা  কেরন।  িতিন  শামসুদ্দীন  উপািধ  ধারণ  কের  তাঁর  নােম

”খুতবা পড়ার িনর্েদশ েদন।

িতিনই কাশ্মীের ইসলাম ধর্ম প্রবর্তন কেরন এবং মানুেষর মােঝ ইসলােমর প্রচার ও প্রসােরর েচষ্টায় ব্রত হন।
ফেল িকছুিদেনর মধ্েয কাশ্মীেরর অিধকাংশ মানুষ মুসলমান হয়।

অন্য েয ব্যক্িতিট কাশ্মীের ইসলােমর েসবায় ব্যাপক ভূিমকা েরেখেছন িতিন হেলন মীর সাইয়্েযদ আলী হােমদানী।
ইসলােমর প্রবাদ এই ব্যক্িতত্ব কাশ্মীের সহস্র ছাত্র ৈতির কেরেছন যাঁেদর প্রত্েযেকই পরবর্তীেত উঁচু মােনর
িশক্ষেক পিরণত হেয়িছেলন। কাশ্মীের এখন তাঁর নাম সম্মােনর সােথ স্মরণ করা হয়। তাঁর কবের সহস্র েলাক িযয়ারত
কের।  আশুরার  িদন  েশাকাহত  জনতা  তাঁর  মাজােরর  পাশ  িদেয়  যাওয়ার  সময়  তােদর  পতাকাসমূহ  তাঁর  সম্মােন  নীচু

(কের।(সূত্র  :  আল  বাসাইর


